
দারসুল ফিকহ্

জিহাদের আদব ও আহকাম

-ড. শহীদ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.

নারী, বৃদ্ধ ও শিশু হত্যার হুকুম

ইসলাম  শুধুমাত্র  যোদ্ধাদেরকেই  হত্যার
নির্দেশ  দেয়,  অথবা যারা  ইসলামের  শত্রু
কাফের-মুশরিকদের অর্থ, পরামর্শ অথবা অন্য
কোন  মাধ্যমে  সহযোগিতা  করে  তাদেরকেও
হত্যার নির্দেশ দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اتلِوُنكَمُْ وَلَا بيِلِ اللَّهِ الَّذِينَ يقَُ وَقَاتلِوُا فِي س��َ
﴾١٩٠﴿ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يحُِبُّ المُْعْتدَِينَ  تعَْتدَوُا

“যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরা
আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর,  আর
সীমালংঘন  করো না।  আল্লাহ
সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।” বাকারা-
১৯০

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَاتلِوُهُمْ حَتَّىٰ لَا تكَوُنَ فِتنْةٌَ وَيكَوُنَ ال��دِّينُ كلُُّهُ
يرٌ  للَِّهِ ﴿ۚ فَإِنِ انتهََوْا فَإِنَّ اللَّهَ بمَِا يعَْمَلُ��ونَ بصَ��ِ
٣٩﴾

“আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না
ফেনা (শিরক, কুফুর ইত্যাদি অধর্ম) দূর হয়
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আর  দীন  (এবাদত) সামগ্রীকভাবে  আল্লাহর
জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।” আনফাল-৩৯

উভয়  আয়াতে  ক্রিয়াটি  অর্থগতভাবে
উভয়দিকের  যুদ্ধাক্ষেত্র এবং
তদসম্বন্ধীয় যাবতীয় কাজে অংশিদারিত্ব
গ্রহণ  করে। সুতরাং  যে  সরাসরি  যুদ্ধে
অংশগ্রহণ করল, আর যে অন্য কোনভাবে যুদ্ধের
সহযোগিতা করল উভয়কেই হত্যা করা হবে।

আর যদি কেউ এমনটি না করে তাহলে তাকে হত্যা
করার প্রয়োজন নেই। সুতরাং যদি কোন মহিলা
সরাসরি অথবা অন্য কোনভাবেও যুদ্ধে অংশখহণ
না করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে না।

শিশু  ও  ধর্মজাযকদেরও হত্যা করা হবে  না।
তবে  তারা যদি  মুশরিকদের  সাথে
যুদ্ধক্ষেত্রে  বা  তার সাথে সমপৃক্ত কোন
বিষয়ের  সাথে  সংযুক্ত  থাকে  তাহলে  অন্য
কথা।  কারণ,  আমরা  মুশরিক  যোদ্ধাদের  বেছে
বেছে হত্যা করতে সক্ষম নই।

শিশু  ও  নারীদের  হত্যা  মানব  জাতির  জন্য
বিপর্যয়  ডেকে আনে।  আগত  প্রজন্মের
প্রবৃদ্ধির  অন্তরায়  হয়ে  দাড়ায়।
তাছাড়া অশ্রু ও রক্ত দিয়ে ইতিহাস রচিত
হয় প্রজন্মের পর প্রজন্মের জন্য। আর এটা
ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলাম তো চায় মানুষ
ইসলামকে  ভালবাসুক।  আর আল্লাহ,  রাসূল  ও
তাঁর  দীন  মানুষের কাছে সমাদৃত হোক। তবে
ইসলাম  এটা  পছন্দ  করে  না  যে,  মানুষের  মত
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অনুযায়ী ইসলাম চলবে বা তাদের সন্তুষ্টি
অনুপাতে  বিধান আরোপিত  হবে।  কারণ,  তাদের
ইচ্ছার  উপর  ইসলামকে ছেড়ে  দেওয়া  হলে
আসমান জমিন এবং তাতে যা কিছু আছে তার জন্য
তার ধ্বংস ডেকে আনবে। এজন্য পৃথিবীর বুকে
আল্লাহর  বিধান  কায়েম  করতে  গিয়ে  যদি
অপারগ হয়ে  নারী  শিশুদের হত্যা করার মত
পরিস্থিতি  আমাদের সামনে  আসে  তাহলে
যথাসাধ্য  তাদেরকে  উদ্দেশ্য  না করে  বরং
কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করে আক্রমণ করা হবে।
তাতে  যদি  কিছু  নারী-শিশু  নিহত  হয়  তা
আল্লাহর বিধানের  জন্য  মেনে  নিতে  হবে।
এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

مَاوَاتُ دتَِ الس��َّ وَلوِ اتَّبعَ الحْقُّ أَهْ��وَاءهَُمْ لفََس��َ

لْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَا

“সত্য  যদি  তাদের  কাছে  কামনা-বাসনার
অনুসারী হত,  তবে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং
এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে
পড়ত।” মুমিনূন-৭১

বৃদ্ধ,  নারী  ও  শিশু  হত্যার  ব্যপারে
ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

১. মালিকীগণ ও ইমাম আওযায়ী রহ. বলেন, নারী
ও শিশু হত্যা কোনক্রমেই বৈধ নয়। কাফিররা
যদি  যুদ্ধক্ষেত্রে  নারী ও  শিশুদের  ঢাল
হিসেবে  ব্যবহার  করে  তাহলেও  তাদের দিকে
তির নিক্ষেপ জায়েয নেই। যদি কোন দুর্গে
তাদের পরিবার  ও  শিশুরা  সংরক্ষিত  থাকে
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তাহলে মিনজানীক ও অন্য কিছু দিয়ে তার উপর
আক্রমন করা জায়েয নেই।

২.  হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাব: যদি নারী ও
শিশু  হত্যা ব্যতীত  কোন  বিকল্প  না  থাকে,
যেমন তারা কাফিরদের সাথে মিশে আছে,  অথবা
কাফিররা  তাদেরকে  ঢাল  হিসেবে ব্যবহার
করছে।  তাহলে  তাদেরকে  লক্ষ্যবস্তু  না
বানিয়ে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা জায়েজ
আছে।  এতে  যদি তারা  নিহত  হয় তাহলে তাতে
অবৈধতার কিছু নেই।

মাওয়ারদী  রহ.  বলেন, “যুদ্ধক্ষেত্রে  বা
অন্য  কোন  ক্ষেত্রে নারী  ও  শিশু  হত্যা
জায়েয নেই। কারণ রাসূল সা.  তাদের হত্যা
করতে নিষেধ করেছেন। তবে তারাও যদি যুদ্ধে
অংশ গ্রহণ  করে  তাহলে তাদেরকে হত্যা করা
জায়েয আছে। - আহকামে সুলতানিয়া: ১৪

ইমাম সারাখসী রহ.  বলেন, নারী ও শিশু যদি
দুর্গের মধ্যে থাকে তাহলে তা আগুন দিয়ে
পুড়িয়ে ফেলাতেও কোন সমস্যা নেই। এমনকি
তার  মধ্যে  যদি  কোন  মুসলিম  বন্দি থাকে
তাহলেও  কোন  অসুবিধা  নেই।  তবে  আক্রমণের
সময় কাফেররাই লক্ষ্যবস্ত থাকবে। 

বুদ্ধিজীবী  বৃদ্ধদের হত্যা করা  জায়েয।
রাসূলুল্লাহ  সা.  আবু আমের  আশআরী  রাযি.
কর্তৃক  দুরাইব  ইবনে  ছম্মাহকে হত্যার
অনুমোদন করেছেন। তখন তার বয়স ছিল একশরও
উপরে।
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অন্ধ,  পঙ্গু,  পাগল,  বন্দিদের  হত্যা  করা
জায়েয  নয়।  কেননা মুসলমানরা  তো  শুধু
তাদেরকেই  হত্যা  করবে  যারা  তাদের সাথে
যুদ্ধ  করে।  কাফের  যোদ্ধাদের  শহর  পানি
দিয়ে  ডুবিয়ে দেওয়া,  আগুন  দিয়ে
পুড়িয়ে  দেওয়া  এবং  তাদের  উপর
মিনজানিকদিয়ে গোলা নিক্ষেপ করা জায়েয,
এতে কোন সমস্যা নেই। যদি তার মধ্যে নারী ও
শিশু এবং মুসলিম বন্দিও থাকে। .... তারা যদি
মুসলিম  শিশুদের  ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে
তবুও  তাদের  উপর আক্রমণ করা জায়েয।  তবে
কাফেররাই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু থাকবে’  -
আল মাবসূত ১৩/০১

ইমাম  আবু  দাউদ  ও  আহমাদ  ইবনে  হাম্বল  রহ.
একটি বর্ণনায়  নারীদের  হত্যা  নিষেধের
কারণ  এভাবে  উল্লেখ  হয়েছে যে,  কোন  এক
যুদ্ধে একজন নিহত মহিলার লাশ পাওয়া গেল।
তখন  রাসূল সা.  বললেন,  এ  নারী তো যুদ্ধের
জন্য আসেনি । (তাকে হত্য করা হল কেন?)

ইবনে ওমর রাযি.  থেকে বর্ণিত হাদীস। ইবনে
ওমর রাযি. বর্ণনা করেন-

ولِ ‌وُجِدتَِ ‌امْرَأَةٌ ‌مَقْتوُلةً ‌فِي ‌بعَْضِ مَغازِي رَس��ُ
ولُ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ، »فَنهََى رَس��ُ
اءِ لَّمَ عَنْ قَتْ���لِ النِّس���َ لَّى الل���هُ عَليَْ���هِ وَس���َ ص���َ

بيْاَنِ« وَالصِّ

রাসূল সা.  পরিচালিত এক যুদ্ধে একজন নিহত
মহিলার লাশ পাওয়া গেল পরে রাসূল সা. নারী
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ও শিশু হত্যা করতে নিষেধ করেন।  -বুখারী:
৭/৫৬৫

অন্য দিকে শাফেয়ীগণ তাদের স্বপক্ষে দলীল
পেশ করতে গিয়ে বলেন,  এই হাদীসটি আম (عام)
সুতরাং  অন্য হাদীসের  মাধ্যমে  এটা  খাস  (
হবে। এর ব্যাপক হুকুম সর্বক্ষেত্রে (خاص
প্রযোজ্য  হবে  না।  যেমন  ছ'ৰ  ইবনে জাছামা
রাধি.  এর  হাদীস।  রাসূল সা.  কে  মুশরিকদের
ঘরের  লোকজন  সম্পর্কে  জিজ্ঞাসা  করা  হল,
যাদের উপর রাত্রে আক্রমণ করা হবে। আর এতে
তাদের  পরিবার পরিজনও  আক্রান্ত  হবে। তখন
রাসূল  সা.  বললেন,هم منهم  তারাও  তাদের
অন্তর্ভক্ত।  নাসায়ী  ব্যতীত  সকল
মুহাদ্দিসীনগণ  এই  হাদীসটি  বর্ণনা
করেছেন।  ইমাম  আবু দাউদ  রহ.  এই  হাদীসের
সাথে আরেকটু বৃদ্ধি করে বলেছেন, 

وقال الزهري: ثم نهي رسول الل��ه ص��لي الل��ه
عليه وسلم عن قتل النساء و الولدان

যুহরী  রহ.  বলেন,  অতঃপর  রাসূল  সা.  নারী  ও
শিশু  হত্যা নিষেধ  করেছেন।  যারা  নারী  ও
শিশু  হত্যা  অবৈধ  হওয়ার ব্যাপারে  মত
প্রকাশ করে থাকেন, তারা এই হাদীসটিকে দলীল
হিসেবে গ্রহণ করেন।

বিষয়টি  যেমনই  থাকুক  না  কেন  তারা  যদিও
যুহরী  রহ.  এর কথাকে  নাসেখ  )অন্য  বিধান
বাতিলকারী)  মনে  করেন,  তবে  হানাফী  ও
শাফেয়ী  ইমামগণের  মতটিই  গ্রহণযোগ্য।
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তাদের দলীল হল ইমাম তিরমিযী রহ. এর বর্ণিত
একটি মুরসাল হাদীস এবং আবূ দাউদ ও আহমাদ
রহ. এর হাদীস।

তিরমিযী রহ. বর্ণনা করেন,

أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ نصََبَ المَْنجَْنيِقَ
‌عَلىَ ‌أَهْلِ ‌الطَّائِفِ

“রাসূল  সা.  তায়েফ  বাসীদের  মোকাবেলায়
মিনজানিক স্থাপন করে ছিলেন"

সালামা ইবনে আকওয়া রাষি. বলেন,

بيتنا هوازن مع أبي بك��ر الص��ديق و ك��ان أم��ره
علينا رسول الله صلي الله عليه وسلم

“আমরা  আবু  বকর  রাযি.  এর  সাথে  হাওয়াযিন
গোত্রের উপর  রাতে  আক্রমণ  করলাম।  তাকে
রাসূল সা. আমাদের আমীর বানিয়ে ছিলেন।

আর  তায়েফ  এবং হাওয়াযেনের যুদ্ধ রাসূল
সা.  এর হায়াতের  শেষ  দিকে  হয়ে  ছিল।  এ
হিসেবে  এই  হাদীসটি অন্য  হাদীসের  চেয়ে
প্রাধান্য পাবে।

যারা  বলেছেন  “মুশরিকরা  তাদের  নারী  ও
শিশুদের  সাথে মিশে  থাকা  অবস্থায় তাদের
সাথে  যুদ্ধ  করা  নাজায়েয  এ কথার  অর্থ
দাড়ায়  কাফেরদের  সাথে  আমাদের  আর  কোন
যুদ্ধ  হতে  না  দেওয়া।  এটা  মুসলমানদের
জন্য খুবই আশংকাজনক এবং তাদের নিরাপত্তার
জন্য  হুমকি  স্বরুপ। বিশেষ  করে  যখন  দুই
দলের  মাঝে  দূরপাল্লার  আগ্নেয়ান্ত্রের
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মাধ্যমে যুদ্ধ চলতে থাকে।  অর্থাৎ কামান,
ট্যাংক,  মিসাইল,  ক্ষেপণাস্ত্র,  বোমারু
বিমান ইত্যাদির মাধ্যমে।  তখন যুদ্ধ করার
অনুমতি না থাকার মানে হল তোমরা ধ্বংস হও,
তোমাদের  দীন  ধ্বংস  হোক  তবুও  কাফেরদের
নারী- শিশুদের হত্য করা যাবে না।

তাছাড়া  যখন  সকল ফকীহগণ একথার উপর  একমত
হয়েছেন  যে,  কাফেররা  যখন  মুসলমানদেরকে
ঢাল  স্বরূপ ব্যবহার  করে  আত্মরক্ষার
চেষ্টা  করবে  এবং  মুসলমানদের হত্যা  করা
ব্যতীত  কোন  বিকল্পও  না  থাকবে  তখন
কাফেরদেরকে  হত্যার  উদ্দেশ্যে  প্রথমে
মুসলমানদেরকে হত্যা  করা  জায়েয।  তারা
আবার যখন নারী-শিশুরা কাফেরদের সাথে মিলে
থাকবে  তখন  কাফেরদের  সাথে  যুদ্ধ করার
অনুমতি  দিবেন  না  তা  কিভাবে  সম্ভব?  যদি
তারা অনুমতি না দেয় তাহলে তো মুশরিকদের
নারী-শিশুদের রক্ত  মুসলমানদের  রক্তের
চেয়েও  সম্মানিত  ও  মূল্যবান হয়ে  গেল।
এটা কেমন কথা?

তবে যে নারীগণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতরণ করে
না,  সৈন্যবাহিনীর সাথেও সংযুক্ত থাকে না
এবং  কাফেরদের  কোন সহায়তাও করে না  তাকে
হত্যা করা হবে না।…

তবে বর্তমান  কালের অবস্থা অনেক ভয়াবহ।
দেখা  যায়  যে  যেখানে  পুরুষ  আছে  সেখানে
নারীর অবতরণ অবশ্যই  পাওয়া যায়।
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ইবনে তাইমিয়া রহ.  বলেন,  এ ব্যাপারে সকলে
একমত যে,  কাফেররা যদি কিছু মুসলমানকে ঢাল
বানায়  এবং  এ  সকল  কাফেররা  মুসলমানদের
জন্য হুমকি স্বরুপ হয়,  তাহলে মুসলমানদের
লক্ষস্থল  না  বানিয়ে  শুধু  কাফেরদের
উদ্দেশ্য  করে  তীর  নিক্ষেপ  জায়েয।
মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি না হয়
তাহলেও কোন  কোন  আলেমের মতে তাদের প্রতি
নিক্ষেপ  করা জায়েয।  -মাজমুউল  ফাতোয়া
৭৩৫/৮২

শাফী মাযহাবে নারী, শিশু হত্যা এবং বৃদ্ধ,
পাদ্রী ও অন্ধ হত্যার মাঝে পার্থক্য করা
হয় এবং তারা প্রয়োজন ব্যতীত নারী ও শিশু
হত্যা হারাম মনে করেন। 

রমালী রহ.  বলেন,  নারী  (যদিও সে কিতাবী না
হয়) শিশু, পাগল, হিজড়ারা যদি আল্লাহ অথবা
তাঁর কোন রাসূলকে গালি না দেয় তাহলে তাকে
হত্যা করা যাবে না।  -আর রামালী ৪৬/৮ 

বৃদ্ধ ও পাদ্রীর ব্যাপারে রমালী রহ. বলেন,
পাদ্রী,  খাদেম,  বৃদ্ধ  বাণী,   ও  অন্ধদের
হত্যা করা জায়েয যদিও তারা যুদ্ধে শরীক
না  হয়  এবং  বাহ্যিক  ভাবে  যুদ্ধে  কোন
সহযোগিতা না করে। কারণ আল্লাহ তাআলা সকল
মুশরিকদের ব্যাপারে বলেন, اقتلوا المشركين
মুশরিকদের  হত্যা  কর।  তবে  অন্য  এক  মত
অনুযায়ী তাদের হত্যা করা জায়েয নাই। -আর
রামালী ৪৬/৮ 
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বৃদ্ধ, অসুস্থ, অন্ধ ও পক্ষাঘাতগ্রস্তদের
হত্যার  বিধান  এদের হত্যার ব্যাপারে দুই
ধরণের মতামত পাওয়া যায়। 

১.  হানাফী  এবং  মালেকী  মাযহাবের  ইমামগণ
বৃদ্ধদের নারী ও শিশুর হুকুমে মনে করেন।
তারা  তাদের  স্বপক্ষে  আনাস  রাযি.  থেকে
বর্ণিত একটি মারফু হাদীস উল্লেখ করেন,

‌لَا ‌تقَْتلُوُا ‌شَيخًْا ‌فَانيِاً وَلَا طفِْلًا صَغِيرًا 

 “তোমরা অতি বৃদ্ধ এবং ছোট শিশুকে হত্যা
করো না। (ফকীহগণ বলেন, শিশু হত্যা না করার
ইল্লত  (কারণ) এবং  বৃদ্ধ  হত্যা  না  করার
ইল্লত (কারণ) একই আর 

তাহল-  তাদের মাধ্যমে কাফেরদের কোন উপকার
হয়  না  এবং  মুসলমানদেরও  কোন  ক্ষতি  হয়
না।) ইবনে নুজাইম রহ. বলেন, নারী, শিশু, অতি
বৃদ্ধ, অন্ধ ও পঙ্গুদের হত্যা করা হবে না,
তবে  তাদের  কেউ  যদি  পরামর্শ  দিয়ে
কাফেরদের  সাহায্য  করে তাহলে তাকে হত্যা
করা হবে। বাহরুর রায়েক 

শাফী  মাযহাবের  ইমামগণ  তাদের  হত্যা  বৈধ
করেন। তারা তাদের স্বপক্ষে দলীল পেশ করে
থাকেন  উল্লিখিত  আবূ  আমের  আশআরী  কর্তৃক
দুরাইব  ইবনে  ছম্মাহকে  হত্যার  হাদীসটি
দিয়ে। দুরাইবের বয়স তখন একশরও বেশী ছিল।
তারা  তাদের  স্বপক্ষে  আরও  একটি  হাদীস
উল্লেখ করেন-
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رِكيِنَ، عَنْ سَمُرَةَ بنِْ جُندْبٍُ: ‌اقْتلُوُا ‌شُيوُخَ ‌المُْش��ْ
وَاسْتحَْيوُا شَرْخَهُمْ "

“তোমরা  মুশরিকদের  বৃদ্ধদের  হত্যা  কর
তাদের  শিশুদের  নয়।” মুসনাদে  আহমাদ,
তিরমিধী।  ইমামতিরমিযী  রহ.  এ  হাদীসটিকে
সহীহ বলেছেন।

ইমাম  আহমদ  ইবনে  হাম্বল  রহ.  রাসূল  সা.
কর্তৃক  বৃদ্ধদের  হত্যার আদেশের  কারণ
বর্ণনা  করতে  গিয়ে  বলেন,  তাদের  ঈমান  না
আনার সম্ভাবনা বেশী,  আর শিশুরা ঈমান আনার
খুবই  নিকটবর্তী। তাছাড়া  বয়স্করা
যুদ্ধের  ক্ষেত্রে  কৌশলগত  অনেক  পরামর্শ
দিয়ে থাকে।  যেমন  দুরাইব  ইবনে  ছাম্মাহ
মালিক ইবনে আউফকে নসিহত করেছিলেন,  সে যেন
তার  পরিবার  এবং  স্ত্রীকে  রেখে  যায়।
কিন্তু সে এই নসিহত প্রত্যাখ্যান করেছিল।
যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর দুরাইব এই কবিতা
অবৃত্তি করে-

أمرتهم أمري بمنعرج اللوي          فلم
يستبينوا الرشد إلا ضحي الغد

فلما عصوني كنت منهم وقد       أري غوايتهم
و أنني غير مهتد

وهل انا إلا من غزية إن غوت      غويت وإن
ترشد غزية أرشد

আমি তাদের সঠিক পথে চলতে বলেছি, কিন্তু তারা
সুপথে চলেনি। 

তবে পরের দিন তারা ঠিকই বুঝতে পেরেছে।
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তারা যখন আমার অবাধ্য হয়েছে তখন আমি তাদের সাথেই
ছিলাম। আমি তাদের ভ্রষ্টতা দেখেছি এবং আমি নিজেও

সঠিক পথ অনুসরণ করতে পারিনি।

তারা যখন আমার অবাধ্য হয়েছে তখন আমি তাদের সাথে
ছিলাম। তারা যদি বিপথে যায় আমিও বিপথে যাবো, আর

তারা যদি সঠিক পথে চলে আমিও সঠিক পথে চলবো।

তাদের  হত্যার  স্বপক্ষের আরেকটি দলীল হল
আল্লাহ তাআলার বাণী,

فَاقْتلُوُا المُْشْرِكيِنَ حَيثُْ وَجَدتُّمُوهُمْ

‘তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও সেখানেই
হত্যা কর।'

উক্ত আয়াতের  ব্যাপকতা।  অর্থাৎ المُْشْركِيِنَ 
(মুশরিক)  শব্দটি  আম  (ব্যাপক)  এবং  তার
শুরুতে ال (আলিফ ও লাম)  استغراق (ইস্তিগরাক)
ব্যাপকতা বুঝানোর জন্য এসেছে। অতএব এখান
থেকে  বৃদ্ধদের  আলাদা  করতে  হলে  অন্য  আর
একটি সহীহ দলীল লাগবে। কিন্তু এ ব্যাপারে
সহীহ কোন দলীল পাওয়া যায় না।

ইবনে মুনযির রহ.  বলেন, 'এমন কোন দলীল আমার
জানা  নেই  যার  মাধ্যমে  আয়াতের  ব্যাপকতা
থেকে বৃদ্ধদের আলাদা করা যায়। কেননা,  সে
কাফের, তার জীবিত থাকায় কোন ফায়দা নেই?"
সুতরাং  যুকবদের  যেভাবে  হত্যা  করা  হয়
তাকেও সেভাবে হত্যা করা হবে।

বিষয়টির  সারসংক্ষেপ,  যাকে  আমরা
প্রাধান্য  দিব: যার  মাধ্যমে মুশরিকদের
সামান্য  পরিমানও  উপকার  হবে,  সে  নারী,
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শিশু,বৃদ্ধ,পাদ্রী  বা  পঙ্গু  যেই  হোক  না
কেন তাকে হত্যা করা হবে। আর যার মাধ্যমে
মুশরিকদের  কোন  উপকার  হবে  না  এবং
মুসলমানদেরও কোন ক্ষতি হবে না তাকে হত্যা
করা হবে না। - নাইনুল আওতার ২৪৮/৭ 

আবু বকর সিদ্দীক রাযি.  ইয়াযিদ ইবনে আবু
সুফিয়ান  রাযি.  কে অসিয়ত  করে  বলেছেন,
কখনই নারী,  শিশু,এবং অতি বৃদ্ধদের  হত্যা
করবে না। -মুওয়াত্তায়ে মালেক

মাবসূত  নামক  কিতাবে  সারাখসী  রহ.  উল্লেখ
করেন, “আবু ইউসুফ রহ. বলেন, আমি আবু হানীফা
রহ.  কে  নারী,  শিশু,  এবং অতি বৃদ্ধ ,  যারা
যুদ্ধ  করতে  সক্ষম  নয়  তাদের  সম্পর্কে
জিজ্ঞাসা করলাম।  'তখন  তিনি  তাদের  হত্যা
করতে  নিষেধ  করেছেন এবং তিনি  তা  মাকরূহে
তাহরীমী বলেছেন। -মাবসূত ৭৩১/০১

চলবে......

***
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